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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
&心。 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা
যায়। বর্ণনা-চাতুৰ্য্যে মধুমালী উপন্যাসের গীতগুলির মধ্যে মধ্যে অনেক উচ্চাঙ্গের কবিত্বাভাস আছে। উত্তমে, অধমে না মিলাইলে ঠিক সামঞ্জস্য হয় না, এইজন্য আমরা আর একটী কথার অবতারণা করিতেছি। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা উপাখ্যানে আর মধুমালার উপাখ্যানে অনেকটা মিল আছে। শকুন্তলা ঋষিকন্যা বন্য-হরিণীর সঙ্গিনী। মধুমালা কৃষককস্তা গ্ৰাম্য গাভীর সহচরী। শকুন্তলার প্রণয়পাত্ৰ ভারতের সম্রাট রাজা দুষ্মন্ত,-মধুমালার প্রণয়াধিকারী এক অজানিত রাজকুমার। শকুন্তলার সখী আজন্ম তপোবনবিহারিণী প্রিয়ম্বদ, অনসূয়া, বনফুল, মধুমালার সখীও মালঞ্চ আর পুষ্প, গ্ৰাম্য বীথিকার ক্ষুদ্র শেফালিকা। শকুন্তলা বনের লতা, মধুমালা গ্ৰাম্যলতা, শকুন্তলা স্বর্গের নিখুত পারিজাত, মধুমালা মর্তের ফুল্লমল্লিকা। শকুন্তলা সরলা, মধুমালাও সরলা । শকুন্তলা পুত্রবতী, মধুমালাও পুত্রবতী। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে না পারিয়া প্ৰত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, রাজপুত্রও মধুমালাকে চিনিতে না পারিয়া বেশীর ভাগ কারাগারে দিয়াছিলেন। শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইলে রাজা তাহাকে গ্ৰহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু মধুমালা একটী অভিজ্ঞান দিতে না পারিয়া কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। দৈব দুৰ্ব্বিপাকে শকুন্তলা সম্রাট্রন্থতিতে উঠিতে পারেন নাই, মধুমালা দৈবঘটনায় রাজপুত্রের প্ৰণয় পুনর্বার অধিকার করিয়াছিল, এই দুই আখ্যায়িকার এই স্থলেই বিশেষত্ব, এই স্থানেই বিভিন্নতা। মধুমালার উপকথা-অভিজ্ঞান শকুন্তলার সঙ্গে এইরূপ ভাবেই মিল হয়।
তাই বলিতেছিলাম, যে নিরক্ষর কবি এই মধুমালার উপকথা প্ৰণয়ন করিয়াছে, সে ব্যক্তি কাব্যের শ্রেষ্ঠাংশ কল্পনা-কুশলতায় উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে কোনও অংশে নূন্য নহে। এই উপকথাটির মধ্যে প্ৰায় শতাধিক সঙ্গীত আছে, বক্তা কথায় কথায় গীত গাইয়া আমার নিকট নিরক্ষর হৃদয়ের কবিত্ব প্ৰভা উদ্দীপিত করিয়াছিল। এই সঙ্গীতত্ৰয়ের গুটি কতক চরণ মনে আছে। পাঠক উহাতে বুঝিতে পরিবেন যে, এই উপকথা-সঙ্গীত কত দূর কবিত্বময় ! ১। বঁধু তোমায় করব রাজা বসে তরুতলে, { চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে।
বনফুলের মালা গেথে দেবো তোর গলে ৷ ” সিংহাসনে বসাইতে দিব এই হৃদয় পেতে, পিরীতি মরম মধু দিব তোরে খেতে ; * * * বিচ্ছেন্দেরে বেন্ধে এনে ফেলব পায়ের তলে। মালঞ্চ আর পুস্প এসে ফুটবে কেওয়ার ডালে। ইত্যাদি২ । হেন সোণার বিলরে কত ফুল ফুটেছে হায়রে।
নড়াল সরাল সোণার পাখী চরে সেই বিলেরে। গুরোল বাসে মায়াব পার্থী-পরাণে বধেরে । ,
(ও না সোণার পাখীরে ) আমার পরাণে সহিবে কত আমি অবলা নারীরে ।
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